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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সৌদি আরবের কিং আব্দুল্লাহ জনকল্যাণমূলক দাতব্য ফাউন্ডেশন এর ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান সৌদি প্রিন্স তুর্কি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল সউদ,
কিং আব্দুল্লাহ জনকল্যাণমূলক দাতব্য ফাউন্ডেশন এর ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য সৌদি প্রিন্স তুর্কি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল সউদ,
মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান,
ইসলামিক ডেভেলমেন্ট ব্যাংক এর প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ মোহাম্মদ আলি মাদানি, 
সৌদি আরবের রাজকীয় প্রতিনিধিদল,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম।
সৌদি আরবের কিং আব্দুল্লাহ জনকল্যাণমূলক দাতব্য ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহযোগিতায় ফায়েল খায়ের কর্মসূচির আওতায় বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
বাংলাদেশের জনগণ, সরকার ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ হতে আমি সৌদি আরবের প্রয়াত মান্যবর বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ এর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, যিনি সিডর সাইক্লোন ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের উপুকূলীয় জনগণের জন্য ১৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অনুদান দিয়েছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নাম গোপন রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাঁর এ দানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।
আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, ফায়েল খায়ের কর্মসূচির আওতায় এ অনুদান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ১৭৩ টি স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে ব্যয় করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আপদকালীন সময়ে টেকসই নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান ছাড়াও এই স্থাপনাসমূহ আধুনিক স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরফলে দুর্গম উপকূলীয় এলাকায় শিক্ষার আলো বিস্তারে এ স্কুলগুলো ভূমিকা রাখছে।
এই কর্মসূচির অন্যতম আরেকটি অংশ হচ্ছে দুর্যোগ আক্রান্ত কৃষক, জেলে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ যা জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সার্বিকভাবে, এই কর্মসূচি উপকূলীয় জনগণকে জলবায়ুর পরির্বতনজনিত প্রতিকূলতা মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলছে।
এই কর্মসূচির সাফল্য বিবেচনায় রেখে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় অনুরূপ আরও সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমি আইডিবি প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
সুধিমন্ডলী,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে গঠন করেছিলেন ঘূর্ণিঝড় প্রস্ত্ততি কর্মসূচি (সিপিপি)। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তৈরি করেছিলেন মাটির কিল্লা যা ‘মুজিব কিল্লা’ নামে পরিচিত। মুজিব কিল্লা আজও ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে সদাপ্রস্ত্তত। আমাদের সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা - ২০১১ প্রণয়ন করেছে। আমরা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ জারি করেছি। 
দুর্যোগ বিপদ সংকেত পদ্ধতি, দুর্যোগ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্ত্ততি, সাড়াদান, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে আমাদের সরকার তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য একটি দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে আমি সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৫১ শতাংশ। গত ৫ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনীতিতে বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিকে থেকে পঞ্চম স্থানে বাংলাদেশ। বিশ্বের খুব কম দেশই আছে যেখানে একটানা এত দীর্ঘ সময় ধরে ৬ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আমরা আশা রাখি এই অর্থবছরেই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে।
আমাদের সরকারের অগ্রসরমূলক উন্নয়ন নীতিমালা দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশ্বের মানব উন্নয়ন সূচক-এ বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। অতিদারিদ্র্যের হার ৭.৯ শতাংশে নেমে এসেছে।
আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অধিকাংশ লক্ষ্যই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে ব্যপক প্রস্ত্ততি নিয়ে এগিয়ে চলছি। আমি বিশ্বাস করি, এই প্রকল্প সরকারের মধ্যম এবং দীর্ঘ-মেয়াদী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।
আমাদের সরকার এই স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টারগুলোর যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমি উপকূলের স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় প্রশাসনকে এই স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার সমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।
ফায়েল খায়ের কর্মসূচির আওতার নির্মিত এই স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টারগুলো জনগণের কল্যাণে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলেই সৌদি আরবের প্রয়াত মহান বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ এর মহৎ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন হবে। তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে।
 আমি সৌদি প্রিন্স তুর্কি বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল সউদ মহোদয়কে সাথে নিয়ে ফায়েল খায়ের কর্মসূচির আওতাধীন বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঘোষণা করছি। 
উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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